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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ পুলিশের নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
ঐতিহ্যবাহী এই পুলিশ একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৯তম বিসিএস পুলিশের শিক্ষানবিশ সহকারি পুলিশ সুপারদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

দীর্ঘ এক বছর কঠোর প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন শেষে পেশাগত জীবনে প্রবেশের এই বিশেষ দিনে তোমাদের প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভকামনা। 

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশ সদস্যগণ হানাদারদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। কনস্টেবল জাহাঙ্গীর, সালামসহ প্রায় একশ' পুলিশ সদস্য শহীদ হয়েছিলেন। আমি সেসব বীর যোদ্ধাসহ মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ পুলিশ সদস্যদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। 

মহান মুক্তিযুদ্ধে পুলিশ বাহিনীর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরাই প্রথম বাংলাদেশ পুলিশকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১১' প্রদান করেছি। 

সুধিবৃন্দ, 

দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পর আমরা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি। দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ নির্মূল করেছি। দেশে আজ কোন বাংলা ভাই নেই। জনগণ নির্বিঘ্নে ধর্মীয় উৎসবসহ সবধরনের উৎসব-আনন্দ উদযাপন করতে পারছে। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার রোধ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বন্ধে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছি। আমরা জাতির পিতা হত্যাকান্ডের বিচারের রায় কার্যকর করেছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজও এগিয়ে চলছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এজন্য আমি বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি জনবান্ধব ও আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে আমরাও একটি সুশৃঙ্খল, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি। 

বাংলাদেশ পুলিশ এখন কমিউনিটি পুলিশিং, ওপেন হাউজ ডে, লিগ্যাল সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম, ভিকটিম সার্পোট সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক, পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রদানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস ও বিট পুলিশিংসহ বিভিন্ন গণমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 

জাতিসংঘের শান্তিমিশনে আমাদের পুলিশ সদস্যগণ সুনামের সাথে কাজ করছে। হাইতি ও কঙ্গোতে কাজ করছে আমাদের মহিলা 'Formed Police Unit'। 

আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন করেছি। ট্যুরিস্ট পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, মেরিন পুলিশ গঠনেরও কাজ চলছে। সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কার্যক্রম দমনে ন্যাশনাল পুলিশ ব্যুরো অব কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। 

একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ও প্রযুক্তি নির্ভর পৃথক তদন্ত ইউনিট গঠনের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। ভিভিআইপি, ভিআইপি ও অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে গঠন করা হয়েছে ২টি সিকিউরিটি ও প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন। 

রংপুর রেঞ্জ গঠনসহ নতুন ১৮টি থানা এবং ২৭টি তদন্তকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সফলতার সাথে বিমানবন্দরসমূহের নিরাপত্তা বিধানের কাজ করছে। আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ এয়ারপোর্ট আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন গঠনের কাজও এগিয়ে চলছে। 

আমরা ক্যাডার ও ননক্যাডার মিলিয়ে পুলিশবাহিনীর ৩২ হাজার পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতোমধ্যে ৩০৬ টি ক্যাডার পদসহ ২৩ হাজার ৮৭৯ টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে পুলিশের সেবাদানের সামর্থ্য  বহুগুণ বেড়েছে। পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া পুলিশ বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরণের যানবাহন ক্রয় ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

আমরা ২৮ বছর পর জাতির পিতা প্রদত্ত আইজিপি'র র‌্যাংক ব্যাজ পুনঃপ্রবর্তন করেছি। এসআই/সার্জেন্ট পদকে ৩য় শ্রেণীর পদ হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ২য় শ্রেণীর পদ হতে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে উন্নীত করা হয়েছে। 

পদমর্যাদা উন্নীতকরণের সাথে সাথে জনগণও যাতে উন্নত সেবা পায় সেদিকে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে আরও সচেষ্ট থাকতে হবে। আপনাদের স্মরণ করে দিতে চাই যে, বিভাগীয় শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে Zero Tolerance নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যায় করলে কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। 

সুধিবৃন্দ, 

বিশ্বব্যাপী অপরাধের ধরণ দ্রুত পাল্টাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড দমন, সাইবার ক্রাইম, মানিলন্ডারিংসহ নতুন নতুন অপরাধ দমনে পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এ জন্য প্রশিক্ষণকে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। 

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, পুলিশ স্টাফ কলেজ এবং ট্রাফিক ও ড্রাইভিং স্কুলের জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশেষায়িত এপিবিএন ট্রেনিং স্কুল, পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার ও ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের জনবল বৃদ্ধির কাজ চলছে। 

বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমির প্রিন্সিপ্যালের পদকে অতিরিক্ত আইজিপি পদে উন্নীত করা হয়েছে। সহকারি পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Master in Police Science ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে। 

পুলিশ একাডেমিতে ফরেনসিক ডেমোনস্ট্রেশন ল্যাব, জিমনেসিয়াম এবং ড্রাইভিং ও শ্যুটিং সিমিউলেটরের মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটার ল্যাব, ল্যাংগুয়েজ ল্যাবসহ তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। 

আমাদের সরকার কর্তব্যরত অবস্থায় আহত পুলিশ সদস্যের অনুদান ৫০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ লাখ টাকা এবং নিহত হলে ৩ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ লাখ টাকা করেছে। এছাড়া সাহসিকতাপূর্ণ কাজের স্বীকৃতির জন্য প্রদত্ত বিভিন্ন পদকের সম্মানীভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য-প্রযুক্তি, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, আইন-শৃঙ্খলাসহ প্রতিটি খাতেই ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করেছি। দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান হয়েছে। রিজার্ভ বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি ৪ দশমিক ৯৭ শতাংশে নেমে এসেছে। জনগণ এর সুফল ভোগ করছেন। 

আমরা পুলিশের ঔপনিবেশিক আমলের আইন, বিধি ও কাঠামোর ব্যাপক সংস্কার করেছি। পুলিশ ফোর্সকে একটি সার্ভিসে রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করি, আমাদের পুলিশ বাহিনী হবে জনগণের প্রত্যাশার মূর্ত প্রতীক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মাধ্যমে এ বাহিনী সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে-এটাই আমার প্রত্যাশা। 

নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ, 

তোমরা আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবে। সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব দিয়ে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করবে। 

আজ তোমরা যে শপথ নিলে, কর্মজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সে শপথের মর্যাদা রাখবে। 

জাতির পিতা দুঃখী মানুষের মূখে হাসি ফোটানোর জন্য জীবনকে উৎসর্গ করে গেছেন। আমি চাই, তোমরা জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জনগণের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে। যে বিপদগ্রস্ত মানুষটি তোমাদের কাছে আসছে তাঁর পাশে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত দাঁড়াবে। বিশেষ করে নারী ও শিশুর প্রতি যেন কোন অবহেলা না হয় সেদিকে সর্বোচ্চ দৃষ্টি রাখবে। 

আজ এখানে তোমরা যে বর্ণাঢ্য ও দৃষ্টিনন্দন কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করলে সেজন্য আমি তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ । 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
